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বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), যখন কোনো গ্রহ সূর্যের (Surya) খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, তখন এটি দহন বা

অস্তমিত (সংস্কৃত: অস্ত বা অস্তঙ্গত) নামক একটি অবস্থার শিকার হয়।

যেহেতু সূর্য হলো তীব্র উত্তপ্ত, অন্ধ করে দেওয়া মহাজাগতিক অগ্নিকুণ্ড যা অহংকার, আত্মা এবং পরম কর্তৃত্বের

প্রতীক, তাই যেকোনো গ্রহ এর নিকটবর্তী কক্ষপথে প্রবেশ করলেই সূর্যের তীব্র তেজে "দগ্ধ" বা দৃষ্টির আড়ালে

অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটি কুণ্ডলীতে (Kundli) গ্রহের অস্তমিত হওয়ার অর্থ কী?

যখন কোনো গ্রহ অস্তমিত হয়:

• দৃশ্যমানতা লোপ পাওয়া: রূপক অর্থে, গ্রহটি আকাশে তার স্বাধীন শক্তি এবং দৃশ্যমানতা হারিয়ে ফেলে।

• অহংকারের প্রভাব: গ্রহের স্বাভাবিক গুণাবলি সূর্যের (অহংকার, পিতা, কর্তৃত্ব বা আত্মগর্ব) প্রভাবে প্রভাবিত বা

আধিপত্যপ্রাপ্ত হয়।

• অন্তর্মুখী শক্তি: গ্রহটি বস্তুগত জগতে সহজে তার ফলাফল প্রকাশ করতে লড়াই করে, যার ফলে এর শক্তি

অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে কিংবা এটি যে ভাবগুলির (ঘর) অধিপতি, সেগুলির ক্ষেত্রে বিলম্ব এবং হতাশা সৃষ্টি হয়।

অস্তমিত হওয়ার ডিগ্রি (সূর্য থেকে দূরত্ব)

একটি গ্রহ যখন সূর্য থেকে একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রির মধ্যে চলে আসে, তখন তা অস্তমিত হয:়

• চন্দ্র (Chandra): সূর্যের ১২° ডিগ্রির মধ্যে (অমাবস্যা / New Moon সৃষ্টি করে)

• মঙ্গল (Mangal): সূর্যের ১৭° ডিগ্রির মধ্যে

• বুধ (Budh): ১৪° ডিগ্রির মধ্যে (বক্রী অবস্থায় ১২°)

• বৃহস্পতি (Guru): সূর্যের ১১° ডিগ্রির মধ্যে

• শুক্র (Shukra): ১০° ডিগ্রির মধ্যে (বক্রী অবস্থায় ৮°)

• শনি (Shani): সূর্যের ১৫° ডিগ্রির মধ্যে



*(বিশেষ দ্রষ্টব্য: রাহু এবং কেতু ছায়া বিন্দু, তাই তারা অস্তমিত হয় না। বরং, তারা সূর্যকে গ্রহণ লাগায়!)

প্রতিটি অস্তমিত গ্রহের প্রভাব

১. অস্তমিত চন্দ্র (চন্দ্র অস্ত)

• মূল প্রভাব: মানসিক নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক শান্তির অভাব এবং অন্তরের উদ্বেগ।

• প্রধান প্রভাবসমূহ: চন্দ্র যেহেতু মনের (Manas) প্রতিনিধিত্ব করে, তাই এর দহনের ফলে ব্যক্তি আবেগ

বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে বা সামলাতে লড়াই করে। জাতক অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা, শারীরিক শক্তির অভাব বা

মাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে জটিল সম্পর্কের সম্মুখীন হতে পারেন।

২. অস্তমিত মঙ্গল (মঙ্গল অস্ত)

• মূল প্রভাব: দমিত ক্রোধ, অনিয়মিত শারীরিক চালিকাশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা।

• প্রধান প্রভাবসমূহ: মঙ্গল সাহস, কর্ম এবং শারীরিক শক্তির প্রতীক। যখন এটি অস্তমিত হয়, তখন এর নিজস্ব

তেজ সূর্য গ্রাস করে নেয়। এর ফলে হঠাৎ মেজাজ হারানো, পরোক্ষ আক্রমণাত্মক আচরণ (passive-aggressive

behavior), রক্তচাপজনিত সমস্যা বা ভাই ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।

৩. অস্তমিত বুধ (বুধ অস্ত) - বুধাদিত্য যোগের গতিপ্রকৃতি

• মূল প্রভাব: অতিরিক্ত চিন্তা, ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা-ভিত্তিক যুক্তি এবং যোগাযোগের বাধা।

• প্রধান প্রভাবসমূহ: বুধ প্রায়শই সূর্যের কাছাকাছি অবস্থান করে বিখ্যাত বুধাদিত্য যোগ (বুদ্ধিমত্তা) গঠন করে।

তবে বুধ খুব বেশি কাছাকাছি চলে এলে (অস্তমিত হলে) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রখরতা অহংকারপূর্ণ মতামত, স্নায়বিক অস্থিরতা

বা কথা ও লেখায় ভুল বোঝাবুঝিতে পরিণত হতে পারে।

৪. অস্তমিত বৃহস্পতি (গুরু অস্ত)

• মূল প্রভাব: গোঁড়ামি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আধ্যাত্মিক সংশয় এবং সৌভাগ্যে বিলম্ব।

• প্রধান প্রভাবসমূহ: বৃহস্পতি জ্ঞান, গুরু এবং উচ্চতর দর্শনের প্রতীক। যখন এটি অস্তমিত হয,় তখন একজন

ব্যক্তি প্রবীণ বা শিক্ষকদের উপদেশ মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করতে পারেন, ধনসম্পদ ও সন্তানলাভে বিলম্বের সম্মুখীন

হতে পারেন অথবা এমন অনমনীয় ও অহংকারী বিশ্বাস পোষণ করতে পারেন যা ব্যক্তিগত বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।



৫. অস্তমিত শুক্র (শুক্র অস্ত)

• মূল প্রভাব: ভালোবাসার ক্ষেত্রে অবাস্তব প্রত্যাশা, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং গোপন ইচ্ছা।

• প্রধান প্রভাবসমূহ: শুক্র প্রেম, সম্পর্ক, বিলাসিতা এবং শিল্পের কারক। একটি অস্তমিত শুক্র প্রায়শই

রোমান্সের ক্ষেত্রে অত্যধিক প্রত্যাশা তৈরি করে যা হতাশা, বোঝাপড়ায় সমস্যা বা সঙ্গীর ওপর নিজের অহংকার

চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

৬. অস্তমিত শনি (শনি অস্ত)

• মূল প্রভাব: কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ, গভীর হতাশা এবং প্রচণ্ড চাপ।

• প্রধান প্রভাবসমূহ: শনি ও সূর্য পরস্পরের চরম শত্রু। শনি যখন অস্তমিত হয়, তখন কর্তব্য (শনি) এবং অহংকারের

(সূর্য) মধ্যকার টানাপোড়েন চরমে পৌঁছায়। এটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা পিতার সাথে বিরোধ, কঠোর পরিশ্রমের

স্বীকৃতি না পাওয়ার অনুভূতি এবং কর্ম ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য উপেক্ষা করলে দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তির কারণ হতে

পারে।

একটি অস্তমিত গ্রহ কি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বা বিনষ্ট হয়ে যায়?

না! একটি অস্তমিত গ্রহ ধ্বংস হয়ে যায় না। যদিও এর বাহ্যিক বা শারীরিক ফলাফল পেতে বাধা ও বিলম্বের সম্মুখীন হতে

হয়, তবুও এর কারকতা বা নির্দেশক শক্তি (কারকত্ব) প্রায়শই গভীর আত্মোপলব্ধির সৃষ্টি করে, যা ব্যক্তিকে সেই

গ্রহের শিক্ষায় পারদর্শী হতে আরও বেশি কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করে।

তাছাড়া, একটি অস্তমিত গ্রহ যদি রাশিতে শুভ অবস্থানে থাকে অথবা বৃহস্পতির মতো শুভ গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয,় তবে

সময়ের সাথে সাথে এর অভ্যন্তরীণ গুণাবলি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়।

https://astroarpitanath.com/bangla/combust-planets-effects/

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ

করুন।


